
সম্পাদকীয়

মানবতা বেঁচে থেকো!

গত  মে মাসের প্রথম দিক থেকে মাসব্যাপি

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যে খবরটি ফলাও করে
প্রচার করা হয়েছে তা হল- রোহিঙ্গা মুসলিম
ও  বাংলাদেশী  অভিবাসনপ্রত্যাশিদের  সাথে
সভ্য পৃথিবীর  চরম  অসভ্য ও  ঘৃণ্য আচরণের
তাজা  সংবাদ।  বিভিন্ন সংস্থার  জরিপে  যে
তথ্য  উঠে  এসেছে  তা  এক  কথায়  লোমহর্ষক।
মানুষ  কীভাবে  এত  নীচে  নামতে  পারে?
কর্মসন্ধানী  হোক  কিংবা অপহৃত  হোক.  এসব
অভিবাসীদের  কেন্দ্র  করে  দক্ষিণ-পূর্ব
এশিয়ার দেশগুলোয়  বিশেষ  করে  বাংলাদেশ,
থাইল্যান্ড  ও  মায়ানমারে গড়ে  উঠেছে
শক্তিশালী  সিন্ডিকেট।  আলাদিনের  জাদুর
প্রদীপের ন্যায় দ্রুত ধনী হওয়ার সহজতম
উপায়।  জাতীয়  ও  স্থানীয়  বিভিন্ন
সংবাদপত্রে  একাধিক  জনপ্রতিনিধির  নামও
উঠে এসেছে।  রাষ্ট্রের  উপর  মহল  থেকে
সামান্য  ট্যাক্সিচালক,  নৌকার মাঝি
পর্যন্ত এহেন জঘণ্য অপকর্মে জড়িত। খবরে
প্রকাশ- শুধু বাংলাদেশেই ২০১২ সাল থেকে এ
পর্যন্ত মানব পাচারে ২৫ কোটি ডলার লেনদেন
হয়েছে।  দক্ষিণ-পূর্ব  এশিয়া  ভিত্তিক
'আ্যাডভোকেসি গ্রুপ  ফর্টিফাই  রাইটসে’র
তথ্য  মতে  এই অঞ্চলে ২০১২ সাল  থেকে মানব
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পাচার  জোরদার  হয়।  শুধু  গত  মে  মাসের  ৭
থেকে ১৫ থেকে অন্তত তিন হাজার বাংলাদেশী ও
রোহিঙ্গাকে  উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন
মানবাধিকার সংগঠন বলেছে,  আরো ছয় থেকে আট
হাজার  অভিবাসী  সাগরে  ট্রলারে  ভাসছে;
কিন্তু  সংশ্লিষ্ট দেশগুলো  এসব  অসহায়
মানুষদের তীরে ভিড়তে দিচ্ছে না। শুধু মে
মাসের ১৫ দিনে থাইল্যান্ড,  ইন্দোনেশিয়া
ও  মালয়েশিয়ায় শতাধিক  গণকবরের সন্ধান
মিলেছে।  ২২  মে  থেকে  এ  পর্যন্ত এক
মালয়েশিয়া  সীমান্তে  ১৩৯  টি  গণকবর  ও
২৮টি বন্দিশিবিরের সন্ধান মিলেছে। ১৩৯টি
গণকবরের  ১টিতেই  প্রায় ১০০ জনের মৃতদেহ
পাওয়া  গেছে।  তাছাড়া  বন্দিশিবিরগুলোর
আশেপাশে  গুলির  খোসা  ও  নির্যাতনের  নানা
উপকরণ  পাওয়া গেছে-  যা  অভিবাসী  অসহায়
মানুষদের উপর যে পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন
চালানো হত তার স্পষ্ট প্রমাণ। যারা মারা
গেছেন তারা না হয় মানুষের এ জগৎ ছেড়ে,
চলে.গেছেন।  কে জানে  কতটা  দুঃখ-কষ্ট  আর
ঘৃণা  বুকে  চেপে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুমুখে
পতিত  হয়েছেন!  কিন্তু  যারা  এখনও  বেঁচে
আছেন  তাদের  সাথে আমরা  কী  আচরণ  করছি?
সংশ্লিষ্ট  দেশগুলোর  কেউই  এ  ক্ষেত্রে
মানবিকতার  পরিচয়  দেয়নি।  এসব  অসহায়
মানব-সম্তান দিনের পর দিন উত্তাল সাগরের
ছোট্ট  শিপে  গাদাগাদি  করে  অকূল  সমুদ্রে
ভেসে  বেরিয়েছে।  জঠর  যন্ত্রণা  সইতে  না
পেরে খাবার চাইলে দালালেরা তাদের উত্তাল
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সমুদ্রে  নিক্ষেপ  করেছে।  নির্যাতনের
মাত্রা  বাড়িয়ে  দিয়েছে।  কারণ,  এদের
শুধু  টাকার  প্রয়োজন;  টাকা দিবে  না  তো
বেঁচে থাকার অধিকার তোমাদের নেই। এ তো গেল
দালালচক্রের কথা। কিন্তু সভ্য জগতের আমরা
তাদের  সাথে  কী আচরণ  করলাম?  যেখানে
বিবেকের  তাড়নায় প্রথমেই এদের  আশ্রয়ের
তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল, সেখানে
আমরা অস্ত্রের  নলটিই   প্রথম  তাক  করেছি।
মাঝিমাল্লা  বিহীন ট্রলারগুলোকে  গভীর
সমুদ্রে  ঠেলে  দিয়েছি।  কিছু  দিন  পর-
মানবিকতার  টানেই  হোক  বা  ধিক্কার  থেকে
বাঁচার  জন্যই  হোক- উদ্ধার  তৎপরতা  শুরু
হয়। তবে  এত  দিনে  অনেকেই  মৃত্যুকে
হাতছানি দিয়ে নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায়
নিয়েছেন।  যারা  কৈ মাছের  প্রাণ  নিয়ে
বেঁচে ছিল তাদের অবস্থা একটু শুনুন! ১৮ মে
তাদের কথা মিডিয়ায় এসেছে-  খাবার নিয়ে
সংঘর্ষে  নিহত ১০৪।  কতটা  অনাহারী  হলে
নিস্তেজ মানুষও বাচার জন্য মারামারি করার
জোর পায়!!

বাংলাদেশের একজন  দায়িত্বশীল  মন্ত্রী
স্বদেশী  অভিবাসীদের  ব্যাপারে  বলেছেন,
‘এরা অবৈধ অভিবাসী। এদের নিয়ে আমাদের মাথা
ব্যাথা  নেই।  আমরা  বৈধ  অভিবাসীদের  নিয়ে
কাজ  করি।'  বাহ!  চমৎকার  বয়ান!  মাননীয়
মন্ত্রী দয়া করে বলবেন কি- কেন এসব মানুষ
মৃত্যুঝুঁকি  নিয়ে  প্রিয়  দেশ  ছেড়ে
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বিদেশ-বিভূইয়ে  পারি  জমাচ্ছেন?  জানি,
প্রশ্নটার উত্তর আপনারা দিবেন না। কারণ,
এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ফুরসত আপনাদের
কই?  আপনারা তো দেশের উন্নয়নের চিন্তায়
গলদঘর্ম  হচ্ছেন।  এ দেশে  যদি  চাকুরি
পাওয়া যেত, ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেত তাহলে
কেন  মানুষ  ভয়ঙ্কর  এ  পথ  বেছে  নেয়?  আর
প্রতিবেশি দেশের নিপীড়ত মানুষগুলোর কথা
কী বলবো?  জাতিসংঘ বলছে,  বিশ্বের সবচেয়ে
নির্যাতিত  সংখ্যালঘু  হল  রোহিঙ্গা
মুসলমানরা।

এই  যে  এখন তাদের নিয়ে লেখালেখি  হচ্ছেঃ
‘এরা নির্যাতিত'- তো এদের নির্যাতন বন্ধের
কোন  শক্তিশালী কার্যকরী  পদক্ষেপ  আমার
নিয়েছি?  নেইনি।  মায়ানমারের সামরিক
জান্তা  ও  হিংস্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় এদের
উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে তা বন্ধের কোন
উদ্যোগ  আমরা  নেইনি। আমেরিকার
প্রেসিডেন্ট একাধিকবার মায়ানমার এসেছে;
কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেনি;
বরং যাদের হাতে মুসলিমরা নির্ধাতিত হচ্ছে
তাদেরই প্রশংসা করে গেলেন। 

গণতন্ত্রের জন্য অং সান সূচীকে পুরস্কৃত
করা  হল।  কী  করেছেন তিনি  মুসলিমদের
গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য?-
একটি কথাও বলেননি।

মিডিয়ার  কথা  যদি  বলি  তাহলে  জাতির
“জাগ্রত  বিবেকে'র তকমা  ঝুলিয়ে  মানবতার
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জন্য কাজ করে যাওয়া সংবাদ-মাধ্যমের আসল
চরিত্রই উন্মোচিত হবে। এরা সবাই রোহিঙ্গা
অভিবাসীদের দুঃখের  কথা  বলছে?  কিন্তু
তাদের  দুঃখের  মূল  কারণটাই  বলার সৎসাহস
অনেকেই  করছে  না।  কারণ,  এখনও  মায়ানমারে
চলছে  গণহত্যা।  নারী-শিশু  কেউ  রক্ষা
পাচ্ছে  না  হিংস্র  বৌদ্ধদের হাত  থেকে।
গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে;
কিন্ত এর কোন তথ্য মিডিয়ায় আসছে না কেন?
কারণ,  বিশ্ব  মোড়লরা যদিও  রোহিঙ্গা
পাচারের  কথা  প্রচার  করতে  দিচ্ছে;  কিন্ত
তারাও চায়  না  রোহিঙ্গা  মুসলমানরা
শান্তিতে থাক, এদের অধিকার নিশ্চিত হোক। এ
সরল  সত্য  কথাটিই  আমরা  এখনও  বুঝে উঠতে
পারছি না। আমাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে,  কী
করে এ সমস্যা থেকে স্থায়ী সমাধানের পথে
অগ্রসর  হওয়া  যায়?  এ (রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী
আমাদের জন্য হতে পারে প্রেরণা- উদ্দীপনার
উৎস।  রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া
সাল্লাম বলেছেন, ‘মুসলমান একে অপরের ভাই।
পুরো মুসলিম জাতিই যেন এক দেহ,  এক প্রাণ।
এক অঙ্গ  আক্রান্ত  হলে পুরো সত্তায় তার
ব্যথা অনুভূত হয়। তার জন্য নির্ঘুম রাত
কাটায়।’

বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক ও দাঈ সাইয়্যেদ
আবুল  হাসান  আলী নদতী  রহ.  এ  হাদীসের
প্রসঙ্গ  টেনে  লিখেন-  ‘যতদিন মুসলমানদের
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মাঝে  এ  ভ্রাতৃত্ববোধ  জাগ্রত  ছিল  ততদিন
কোন  শক্তি  সাহস পায়নি তাদের উপর  শ্যান
দৃষ্টি নিক্ষেপের;  কিন্তু যখন মুসলমানরা
ভৌগোলিক  সীমানায়  জড়িয়ে  গেছে,
ভাষাকেন্দ্রিক  চিন্তা-চেতনা  লালন  শুরু
করেছে-  কেউ আরব জাতীয়তার  পতাকা  তলে
একত্রিত হয়েছে,  কেউ নিজ দেশের সীমানাকে
সবকিছুর পার্থক্য –নির্ণায়ক ধরে নিয়েছে,
তখনই তারা  শক্রদের  সহজ  শিকারে  পরিণত
হয়েছে।  ঠিক  নেকড়ে  আর গরুর  গল্পের
ন্যায়।

প্রিয়  উম্মাহ!  আসুন,  আমাদের   মুক্তি  ও
অধিকার  আদায়ের  জন্য   অন্যদের  কাছে
ভিখারীর মত হাত না পেতে বুক টান করে তাদের
বলি-  তোমাদের  সাথে  আমাদের  কথা  হবে  এখন
থেকে শক্তির ভাষায়!  কারণ,  শক্তির যুক্তি
সবাই শুনে। কবির ভাষায় বলি- ওরে হাত পেতে
নয়  জোর  করে  আজ  নিতে  হবে অধিকার। হ্যাঁ,
অসহায়  নিপীড়ত  মানবতার  মুক্তির  জন্য
এটাই আজ বড় প্রয়োজন।

***
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